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বস্তুগত, বুদ্িধবৃত্িতক ও আধ্যাত্িমক সম্পদ-এসবই মানুেষর চািহদার অংশ। যারা বস্তুগত সম্পদ ও বস্তুগত আনন্দ বা তৃপ্িত েথেক িনেজেদর বঞ্িচত
কের মহান আল্লাহ তােদর িতরস্কার কেরেছন। এ প্রসঙ্েগ সূরা আরােফর ৩২ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন: "আপিন (রাসূল-সা.) বলুনঃ আল্লাহ সাজ-
সজ্জােক, যা িতিন বান্দােদর জন্েয সৃষ্িট কেরেছন এবং সৃষ্িট কেরেছন পিবত্র খাদ্রবস্তুগুেলােক-েসগুেলােক েক হারাম কেরেছ? আপিন বলুনঃ এসব
েনয়ামত আসেল পার্িথব জীবেন মুিমনেদর জন্েয এবং িকয়ামেতর িদন খাঁিট বা খাসভােব তােদরই জন্েয। এমিনভােব আিম আয়াতগুেলা িবস্তািরত বর্ণনা কির
তােদর জন্েয যারা বুেঝ।"
যারা বস্তুগত সম্পদেক পুেরাপুির এিড়েয় েযেত চান তােদরেকও েযমন ইসলাম সমর্থন কের না েতমিন যারা এ ধরেণর সম্পেদর প্রিত েমাহগ্রস্ত ইসলাম
তােদরেকও িবভ্রান্ত বেল মেন কের।
সূরা আেল ইমরােনর ১৪ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন: "মানবকূলেক েমাহগ্রস্ত কেরেছ নারী, সন্তান-সন্তিত, রািশকৃত েসানা-রূপা, িচহ্িনত বা
বাছাইকৃত েঘাড়া, গবািদ পশুরািজ এবং ক্েষত-খামােরর মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্েছ পার্িথব জীবেনর েভাগ-সামগ্রী। আল্লাহর কােছই
রেয়েছ উত্তম আশ্রয়।" অন্য কথায় পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত ছয়িট বস্তুগত সম্পেদর িদেকই রেয়েছ সাধারণ মানুেষর সবেচেয় েবিশ আকর্ষণ। এ ৬িট
সম্পদ হল, নারী, সন্তান, নগদ অর্থ বা েসানা-রূপা প্রভৃিত, উন্নত প্রজািতর েঘাড়া বা আধুিনক যুেগর প্েরক্ষাপেট গািড়, গৃহপািলত পশু এবং ক্েষত-
খামার বা কৃিষ-পণ্য। িকন্তু েকারআন এটাও স্মরণ কিরেয় িদচ্েছ েয, এসব সম্পদই মানব-জীবেনর মূল লক্ষ্য হওয়া উিচত নয়, বরং এসব সম্পদ হচ্েছ
চূড়ান্ত সাফল্য অর্জেনর জন্য মাধ্যম মাত্র। তাফিসের নমূনার ভাষ্য অনুযায়ী আসেল আল্লাহ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তিত দান কেরেছন মানুষেক
পরীক্ষা করার জন্য যােত তারা িশক্ষা েনয় এবং আত্মগঠন ও পিরশুদ্িধর মাধ্যেম পিরপূর্ণতার িদেক এিগেয় যায়। দুর্নীিত ও ধ্বংসযজ্েঞর জন্য
আল্লাহ এসব সম্পদ মানুষেক দান কেরনিন।   
তাই এটা স্পষ্ট বস্তুগত সম্পেদর প্রিত ভারসাম্যপূর্ণ আকর্ষণই ইসলােমর কাম্য। এ ব্যাপাের অিতিরক্ত আকর্ষণ বা পুেরাপুির বর্জন-এসব
চরমপন্থার িবেরািধতা কের ইসলাম। স্বচ্ছল জীবন-যাপেনর জন্য প্রেচষ্টা চালােনার পক্েষ কথা বেল এ পিবত্র ধর্ম। িকন্তু ইসলাম দিরদ্র ও
বঞ্িচতেদর অগ্রাহ্য কের মাত্রািতিরক্ত সম্পদ জমােত বা সম্পেদর পাহাড় গেড় তুলেত িনেষধ কের।

এখন প্রশ্ন হল, অস্থায়ী সম্পদ বা বস্তুগত সম্পদ িক মানুেষর জন্য প্রকৃত সুখ ও শান্িতর পােথয় তথা প্রকৃত সঞ্চয় িহেসেব িবেবিচত হেত পাের?
কােফর বা অিবশ্বাসীরা বস্তুগত সম্পদেকই জীবেনর সবেচেয় কাঙ্িখত বা গুরুত্বপূর্ণ িবষয় বেল মেন কের। েকারআন তােদর এ ধারণার অসারতা তুেল
ধেরেছ। অিবশ্বাসীরা মেন কের মানুেষর বাহ্িযক সুন্দর েচহারা বা অবয়ব, দািম েপাশাক, সম্পদ ও অর্থ-কিড় প্রভৃিত ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী
িবষয়গুেলাই সবেচেয় জরুির সম্পদ। অথচ মানুেষর জন্য সবেচেয় জরুির ও প্রকৃত স্থায়ী সম্পদ হল সৎ চিরত্র এবং সৎ গুণাবলী তথা প্রকৃত মানুষ
িহেসেব িবেবিচত হওয়ার মত েযাগ্যতা অর্জন। মানুেষর এ সম্পদই অমূল্য বা েকনা-েবচার সাধ্যাতীত।

সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)'র আিবর্ভােবর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য িছল সুন্দর ও উন্নত ৈনিতক গুেণর প্রসার
ঘটােনা। িতিন িনেজই বেলেছন: "ৈনিতক গুণাবলীেক পিরপূর্ণতা েদয়ার উদ্েদশ্েযই আমােক রাসুল িহেসেব মেনানীত করা হেয়েছ।"
েকারআেন বলা হেয়েছ, "িনশ্চয় সাফল্য লাভ করেব েস, েয শুদ্ধ হয়" (আল আলা-১৩)। অথবা "েয িনেজেক পিরশুদ্ধ করল েস-ই সফল হল এবং েয িনেজেক কলুিষত
কের েস ব্যর্থ হয়। " (আশ-শামস ৮-৯)

অন্য সব প্রাণীর সােথ মানুেষর পার্থক্য হল মানুষেক প্রাণপন েচষ্টায় মানুষ হেত হয়, েকবল জ্ঞানই ভাল মানুষ হওয়ার মানদণ্ড নয়। তাই মুসিলম
জ্ঞানী-গুণীেদর মধ্েয প্রচিলত একিট গুরুত্বপূর্ণ বাণী হল, " জ্ঞানী হওয়া সহজ, িকন্তু মানুষ হওয়া কিঠন।" পিরশুদ্ধ ও পিবত্র অন্তর ছাড়া মানুষ
পূর্ণতার িদেক এিগেয় েযেত পাের না। সৎ গুণগুেলােক ফুেল -ফেল িবকিশত করাই মানুেষর ধর্মীয় ও আধ্যাত্িমক সাধনার মূল লক্ষ্য। পিবত্র েকারআেনর
িবিভন্ন আয়ােত সৎকর্মশীল ও সদাচারীেদর ব্যাপক প্রশংসা েদখা যায়। েযমন, সূরা আল েফারকােনর ৬৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, " রহমােনর খাস
বান্দা েতা তারাই যারা পৃিথবীেত নম্রভােব চলােফরা কের এবং অজ্ঞ েলাকরা যখন তাঁেদর সােথ (অশালীন ভাষায়) কথা বেল বা সম্েবাধন কের, তখন তাঁরা
(মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতা িনেয়) বেলন, েতামােদর সালাম বা েতামরা শান্িতেত থাক।"



ন্যায়কামী, সৎ মানুষ ও সদাচারী হওয়ার আেরকিট সুিবধা হল তাঁরা মানুেষর শ্রদ্ধা পান এবং তাঁরা মানুেষর মন জয় কেরন। আর যােদর ৈনিতক চিরত্র
দূর্বল বা যারা নীিতহীন তারা ঈমানহীন মানুেষর মতই অন্েযর অিধকার পদদিলত কের। েযমন, এ ধরেণর মানুষ অন্যেক েদয়া ওয়াদা বা প্রিতশ্রুিত লঙ্ঘন
কের। সূরা আেল ইমরােনর ১৫৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ িবশ্বনবী (সা.)েক বেলেছন, "আল্লাহর রহমেতই আপিন মানুেষর জন্য েকামল হৃদয় হেয়েছন, িকন্তু
আপিন যিদ রাগী ও কিঠন হৃদয় হেতন তাহেল তারা আপনার কাছ েথেক দূের সের েযেতা।"

বাংলায় একিট প্রবাদ বাক্য রেয়েছ যার মূল কথা হল, মানুেষর ব্যবহারই তার আসল পিরচয় তথা েভতেরর স্বরূপ ফুিটেয় েতােল। তাই এটা স্পষ্ট চিরত্র বা
ৈনিতকতাই হল মানুেষর জন্য সবেচেয় দামী ও স্থায়ী সম্পদ। এ সম্পেদর সােথ বস্তুগত সম্পেদর েকােনা তুলনাই হয় না।
অন্য সব িকছু হািরেয় েগেলও বা সদগুেণ িবভূিষত মানুেষরা মানবজািতর হৃদেয় স্থািয়ত্ব লাভ কেরন। এখন কথা হল, সৎ গুণাবলী িকভােব অর্জন করা যায়?
েখাদাভীিত বা আল্লাহর ভয় এবং ইসলামী িশক্ষা ও িবধােনর অনুসরণ সৎ গুণাবলী অর্জেনর অন্যতম পন্থা। েবিশ েবিশ সৎ কাজ ও সদাচারণ মানুেষর খারাপ
স্বভাবেক দিমেয় রােখ ও ধীের ধীের িনঃেশষ কের েদয়।

েকােনা েকােনা মানুষ ঘেরর বাইের অন্যেদর সােথ ভাল আচরণ করেলও ঘের এেস স্ত্রী-পুত্র এবং পিরবার পিরজেনর সােথ রুক্ষ্ম ও অেশাভনীয় আচরণ কের।
এ ধরেণর মানুষেক ভাল মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত চিরত্রবান ও সদাচারী তােক বলা যায় েয সব সময়ই ন্যায়-িবচার বজায় রােখন এবং সবার সােথই ভদ্র
আচরণ কেরন।
মহাপুরুষেদর জীবনী পেড় এবং তােদর কর্মপন্থা অনুসরণ কেরও আমরা সদগুেণর অিধকারী হওয়ার েচষ্টা করেত পাির। মৃত্যুর পর আমােদর আবার পুণরুত্থান
হেব, তখন ইহজীবেনর প্রিতিট কােজর জন্য িহেসব িদেত হেব, িবেশষ কের খারাপ বা অন্যায় কাজগুেলার জন্য কিঠন শাস্িত েভাগ করেত হেব, েস কথা সবারই
মেন রাখা উিচত। আমােদর ভাবা উিচত, কবেরর আযাবসহ পরকােলর বা নরেকর শাস্িত এত তীব্র ও দীর্ঘ েয তা সহ্য করার ক্ষমতা েকােনা মানুেষরই েনই। তাই
(আমােদর উিচত মহাপুরুষেদর েদখােনা পেথ চেল শ্েরষ্ঠ ৈনিতক গুণগুেলা অর্জেনর েচষ্টা করা। (েরিডও েতহরান


